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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সভাপতি, 

অতিথিবৃন্দ, 

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ। 
আসসালামু আলাইকুম এবং Good Morning। 
শ্রাবণের এই সুন্দর সকালে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, শান্তি, ন্যায়বিচার ও উন্নয়নের জন্য ‘জনগণের ক্ষমতায়ন' সম্পর্কিত যে মডেল আমি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে উপস্থাপন করেছিলাম, তা আপনাদের হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। আমি মনে করি আপনাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান এই ধারণাকে আরও শক্তিশালী করবে। এটি বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণের জন্য একটি ধ্রুপদী, সর্বজনীন এবং কার্যকর মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সন্তান হিসেবে ছোটবেলা থেকেই আমি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি। আমার পিতা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। অত্যন্ত কাছ থেকে তাঁর এসব কাজ আমি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি এবং সেগুলো আমার হৃদয়ে গেঁথে আছে। 

প্রকৃতপক্ষে, শান্তি এবং উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে, সমাজে দারিদ্র্য, অসাম্য, বঞ্চনা এবং প্রান্তিকীকরণ বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত এগুলো উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয়। 

এটা আজ স্বীকৃত যে, ‘সকলের জন্য সমাজ' সৃষ্টির যে অভিযাত্রা ১৯৯২ সালে রিও-তে শুরু হয়েছিল, ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে, ২০০০ সালে নিউইয়র্কে এবং ২০১২ সালে আবারও রিও-তে এসেও তা পূরণ হয়নি। বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ১০০ কোটি মানুষ এখনও দৈনিক ২ ডলারের কমে জীবন ধারণ করেন। তাঁরা চরম দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অপুষ্টি এবং নিরক্ষরতার শিকার। এছাড়া লাখ লাখ মানুষ এখনও সংঘাত ও বঞ্চনার মধ্যে বসবাস করছেন। ফলে তাঁদের কাছে স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং শান্তি অধরাই থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া নতুন নতুন সমস্যা যেমন ক্রমবর্ধমান জ্বালানি ও খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, ঋণ সমস্যা, জলবায়ু পরিবর্তন, সবুজ এবং দূষণমুক্ত প্রযুক্তির অভাব এবং ডিজিটাল বিচ্ছিন্নতা দরিদ্র সমাজগুলোকে আরও প্রান্তে ঠেলে দিচ্ছে এবং অতি দরিদ্রদের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। 

অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবের কারণে, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং টেকসই শান্তি ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্তে সৃষ্টি হচ্ছে গণজাগরণের।  

আমি মনে করি, টেকসই শান্তির জন্য ন্যায়বিচার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটা তখনই অর্জন করা সম্ভব, যখন ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জনগণকে অর্থপূর্ণ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে। 

ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন : (ক) দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা বিমোচন (খ) বৈষম্য দূরীকরণ (গ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে বঞ্চনার অবসান। (ঘ) সবার জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি (ঙ) সকলের অধিকতর অংশগ্রহণ (চ) টেকসই এবং সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন জোরদারকরণ এবং (ছ) উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা। 

আমি বিশ্বাস করি, এসব বিষয় পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রণোদনামূলক। এজন্য আমি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৬তম সাধারণ অধিবেশনে ‘জনগণের ক্ষমতায়ন' মডেলটি উপস্থাপন করি।    

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ যাঁরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক  বঞ্চনা এবং ক্রান্তিকীকরণের শিকার, তাঁদের জন্য এই মডেল উৎসর্গ করা যেতে পারে। 

বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য আমরা এই মডেল বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। যাতে জনগণের জন্য ন্যায়বিচার ও সমতা নিশ্চিত হয়। এরফলে গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। 

ক্ষমতায়ন মডেলের চেতনায় মানবসম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আমার সরকার শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে ৯৯ শতাংশ উপস্থিতি অর্জন করেছি। ২০১৪ সালের মধ্যে শতভাগ শিক্ষার হার অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের আশা করছি। বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য আমরা মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ করছি। শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যায়ক্রমে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করছি। পাশাপাশি অভিভাবকদের জন্য নগদ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা যাতে স্নাতক পর্যন্ত পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে, তাদের সহায়তা প্রদানের জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। আমরা বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা দিচ্ছি। ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৪৫০১টি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। 

নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে আমরা মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে নারীর সমান এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ উৎসাহিত করছি। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন ধাপ ইউনিয়ন পরিষদে ১২ হাজার ৮২৮টি সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০ জন নারী সরাসরি ভোটের মাধ্যমে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে, আমি ছাড়াও বিরোধীদলের নেত্রী, সংসদের উপনেতা, একজন হুইপ, পাঁচ জন মহিলা মন্ত্রী, ১৯ জন সরাসরি ভোটে নির্বাচিত এমপি এবং ৫০জন সংরক্ষিত আসনে মহিলা এমপি রয়েছেন। বর্তমানে সরকারি অফিসে প্রায় ৩০% পদে মহিলারা কাজ করছেন। তাঁরা সশস্ত্রবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং জাতিসংঘ মিশনেও কাজ করছেন। 

আমাদের সংবিধান, আমার দল আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র এবং ‘জনগণের ক্ষমতায়ন মডেলে'র পঞ্চম এবং সপ্তম ধারা অনুযায়ী আমরা প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত এবং প্রতিবন্ধীসহ  ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমানাধিকার নিশ্চিত করেছি। 

আমরা সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আমাদের সদা-সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের গত মেয়াদে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি অনুযায়ী আমরা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সকল ধরণের অধিকার নিশ্চিত করেছি। আমরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সন্ত্রাসবাদ এবং উগ্রবাদ  দমন করছি। 

আমাদের সকল প্রচেষ্টা বিশেষ করে আমাদের বর্তমান সরকারের সময় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশ কমেছে। বিশ্ব মন্দা সত্ত্বেও ৬.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। মাথাপিছু আয় বেড়েছে। আমরা শিশুমৃত্যু হ্রাসে এমডিজি-৪ এবং নারী মৃত্যু হ্রাসের জন্য এমডিজি-৫ অর্জন করেছি। সহস্রাব্দ উনণয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সকল দরিদ্র মানুষকে আমরা দারিদ্র্যসীমার বাইরে আনতে চাই। বৈশ্বিক উষ্ণতা, সমুদ্র জলরাশির উচ্চতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উদ্বাস্ত্ত সমস্যা সত্ত্বেও এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব। এসব সমস্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমরা নিজস্ব অর্থায়নে Climate Change Trust Fund এবং দাতাদের সহায়তায় Climate Change Resilience Fund গঠন করেছি। 

সুধিমন্ডলী, 

জনগণের ক্ষমতায়ন মডেলের কার্যকারিতা, এর বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব এই মডেলের অন্তর্নিহিত বৈষম্যদূরীকরণ এবং ক্ষমতায়নের দক্ষতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তবে এই মডেলকে আরও শক্তিশালী এবং বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য করার জন্য আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ অত্যন্ত জরুরি। এই মডেল বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বের সরকারসমূহ, নাগরিক সমাজ, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়নসহযোগীদের অকুণ্ঠ সমর্থন প্রয়োজন। যা ওডিএ, সবুজ-প্রযুক্তি হস্তান্তর, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অতিরিক্ত তহবিল যোগানোসহ আমাদের প্রদত্ত সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে নতুনভাবে উৎসাহ যোগাবে। আর তাহলেই বিশ্বের সকল মানুষ মর্যাদা, সমতা এবং স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার নতুন প্রত্যাশায় উজ্জীবিত হবেন। 

আপনাদের সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।   

            

খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...

